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জীবন পিরবর্তনশীল। নতুন যুেগর চািহদাও নতুন। িকন্তু ইসলাম শাশ্বত, িচরন্তন। তাহেল ইসলােমর পুরােনা আইন ও
িবধান কীভােব মানুেষর িচরকােলর সমস্যাবিলর সমাধান প্রদান করেত সক্ষম হেব? এক কথায় আধুিনক জীবেন ইসলােমর

?েকান ভূিমকা রাখার অবকাশ আেছ িক

এ প্রশ্নিট িনঃসন্েদেহ এ যুেগর আেলাচ্য িবষয়গুেলার অন্যতম। এর উত্তরও েদওয়া হেয়েছ িবিভন্নভােব। তেব সিঠক
উত্তর  জানা  অেনকটা  িনর্ভর  কের  ইসলামী  িবিধ-িবধানসমূেহর  প্রকৃিত  সম্পর্েক  সিঠক  পিরচয়  থাকার  ওপর।  যিদও  এ
পিরচয় অর্জন করার জন্য অেনক অধ্যয়ন ও গেবষণার প্রেয়াজন রেয়েছ। ফেল খুব সংক্েষেপ এ প্রশ্েনর উত্তর আশা করার

অবকাশ েনই।

যুেগর  আধুিনকতা  এবং  েস  সূত্ের  পিরবর্িতত  চািহদাসমূহ  পূরেণ  পুরােনা  ধর্মীয়  িবিধ-  িবধােনর  সামর্থ্য
কতটুকু- এ  প্রশ্েন আমরা িনেজেদর দু’িট  িজিনেসর সম্মুখীন েদখেত পাই। একিদেক ইসলামী িবিধ-িবধান,  আেরকিদেক
আধুিনকতা,  যা  একিট  ঐিতহািসক  বাস্তবতা।  সমেযর  চাকা  ঘুরেবই,  েস  সােথ  পিরবর্িতত  হেব  জীবেনর  ধরন-মান।  উন্নত
েথেক  উন্নততর  হেব,  ঘটেব  িববর্তন  ও  প্রসার।  এমন  নয়  েয,  এ  সমস্যা  শুধু  আধুিনক  কােল  এেসই  উদ্ভূত  হেয়েছ;  বরং
পিরবর্তন,  িববর্তন  ও  প্রসার  হল  মানব  জীবেনর  অিনবার্য  সঙ্গী।  এ  পৃিথবীেত  মানব  পা  রাখার  িদন  েথেকই  এ
পিরবর্তেনর  ধারাও  শুরু  হেয়  যায়।  েস  ধারায়  অেনকগুেলা  পর্যায়  অিতক্রম  কেরই  মানব  জীবন  আজ  এ  অবস্থায়  উপনীত
হেয়েছ। তেব এিট িঠক েয, আধুিনক কােল এ ধারার েলখিচত্র অেনকটা লািফেয় লািফেয় েবেড়েছ। েযন এক িবস্েফারণ ঘেট
েগেছ। যার নিজর আেগ কখনও েদখা যায়িন। িকন্তু সমস্যাটা ৈতির হয় এখান েথেক েয, আধুিনকতার এ িবশাল েজৗলুেসর
নজরকাড়া পিরবর্তেনর পাদমূেল দাঁিড়েয় একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান িহসােব আমার করণীয় কী? আিম িক আমার ধার্িমকতা
বজায় েরেখ এ আধুিনকতােক সাদের অভ্যর্থনা জানাব, নািক অবস্থা এমন েবগিতক েয, যিদ একিট বজায় রাখেত চাই তাহেল

?অবশ্যম্ভাবীরূেপ আেরকিট েথেক মুখ িফিরেয় িনেত হয়



সমােজ সচরাচর িতন শ্েরণীর মানুষ খুঁেজ পাওয়া যায়। প্রথম শ্েরণীিট হল তারা,  যারা আমােদর মত মুসিলমপ্রধান
েদেশ  মূলত  ইসলােমর  পক্েষই  অবস্থান  িনেয়  ধর্মেকই  আঁকেড়  ধের।  তারা  মেন  কের,  ইসলাম  পালন  ও  ধার্িমক  হওয়ার
অিনবার্য প্রেয়াজন হল আধুিনকতা ও নতুনত্বেক ঘৃণা করা। যা িকছু নতুন, েসটাই ধর্েমর পিরপন্থী বেল মেন করেত
হেব। এভােব তারা ক্রেম েপছেনর িদেক হাঁেট। েমাটকথা, তারা ধর্েমর নােম সভ্যতা ও জীবেনর আধুিনকতা ও উন্নিত

েথেক পশ্চাদমুখী হেয় চেল।

এর  িঠক  িবপরীেত  রেয়েছ  আেরকিট  শ্েরণী,  যারা  আধুিনকতা,  িবজ্ঞান  ও  যুেগর  সােথ  তাল  িমিলেয়  চলার  ধুেয়া  তুেল
িনেজেদর  ধর্ম  েথেক  পুেরাপুির  িবচ্িছন্ন  কের  েনয়।  ধর্ম  তােদর  দৃষ্িটেত  েসেকেল  ব্যাপার।  ‘প্রাচীন’  শব্দিট
তােদর দৃষ্িটেত জীর্ণতার সমার্থক। এেদর কােছ পুরাতন মােনই অসার, অেকেজা, জীর্ণ ও েফলনার িবষয়। িঠক এ কারেণই
সমােজ আেরকিট শ্েরণীর উদ্ভব ঘেট- ভারসাম্যপূর্ণ। সুেখর িবষয় হল,  সমােজ কমেবিশ এ শ্েরণীর েলাক িবদ্যমান।
এখােন আমােদর একিট সামগ্িরক িবশ্েলষণ কের েদখেত হয় বাস্তব অবস্থাটা কী? আসেলই িক মুসলমান ও ধার্িমক থাকা

?এবং একই সােথ আধুিনক ও যুেগর সােথ তাল িমিলেয় চলাও সম্ভবপর নািক তা সম্ভব নয়

এ িবষয়িট অন্য েয েকান ধর্েমর েচেয় ইসলােমর ক্েষত্ের েবিশ তীব্র। কারণ, ইসলামই হল েস ধর্ম, যা একিদেক েযমন
েঘাষণা কেরেছ েয, আর েকান নবী আসেবন না, আর না আসেব েকান শরীয়ত; অপরিদেক েস িচরন্তন ধর্েমরও দািবদার। অর্থাৎ
এ ধর্েম েয আইন ও িবধান েঘাষণা করা হেয়েছ তা িচরকালীন, িচরন্তন। ইসলােমর জন্য িবষয়িট আরও কিঠন হেয় দাঁড়ায় এর
পিরিধ  ও  িবস্তৃিতর  কারেণ।  অন্যান্য  ধর্েমর  মত  ইসলাম  যিদ  গুিট  কতক  উপেদশ-বাণী  ও  নীিতকথার  নাম  হত  তাহেল
সমস্যা এতটা ব্যাপক হত না। িকন্তু যখন জীবন ও সমােজর এমন েকান অঙ্গন েনই যা ইসলােমর আইন ও িবধােনর আওতায়
পেড়  না-  ধর্মাচার,  রাষ্ট্রনীিত,  অর্থনীিত,  িবচার-আদালত,  সমরনীিত,  ৈবেদিশক  সম্পর্ক,  সংস্কৃিত,  ৈনিতকতা
ইত্যািদ জীবেনর সব অঙ্গেনর জন্যই ইসলাম িনেয় এেসেছ স্পষ্ট িবধান। শুধু তা-ই নয়, এ িবধান শাশ্বত ও িচরন্তন,

!সব যুেগর সকল জনপেদর জন্য। কােজই বুঝেত কষ্ট হয় না েয, ইসলােমর ওপর দায়ভারটা কতখািন

এখন  আমরা  ইসলােমর  আইন  ও  িবধােনর  প্রকৃিত  উপলব্িধ  করার  জন্য  িকছু  গভীর  আেলাচনায়  প্রেবশ  করব।  সােথ  সােথ
সমেয়র তােল জীবেন েয পিরবর্তন ও িববর্তন সািধত হয় তারও প্রকৃিতর রহস্য উন্েমাচন করার েচষ্টা করব।

আেগই বলা হেয়েছ এখােন আমরা দু’িট িবষেয়র সম্মুখীন। একিট হল যুগ ও ইিতহােসর পিরবর্তন, িববর্তন ও উন্নয়ন ধারা,
এক কথায় যােক বলা হয় আধুিনকতা। মনুষ্য জীবেন যা অনস্বীকার্য, ছায়ার মত অনুসরণ কের চেল তােক। আর দ্িবতীয়তিট

হল িচরন্তন দীন িহসােব ইসলামী িবিধ-িবধােনর শাশ্বত হওয়া।

েকান প্রাণীরই,  এমনিক যারা সমাজবদ্ধ হেয় জীবন যাপন কের (েযমন েমৗমািছ) তােদর জীবনও মানুেষর জীবেনর মত এত
পিরবর্তনশীল নয়। আধুিনক গেবষণায় িনশ্িচতভােব প্রমািণত হেয়েছ েয, েমৗমািছ আজও েয ষড়ভূজাকৃিতর বাসা বািনেয়
থােক,  হাজার  বছর  আেগও  িঠক  েসভােবই  বানাত।  িকন্তু  মানুেষর  জীবনমান  সমেয়র  পিরক্রমায়  বদেল  যায়  িদনেক  িদন।
অন্যান্য  জীবজন্তু  প্রকৃিতর  স্বভাব  তািড়ত  হেয়  আিদকাল  েথেক  েসই  একই  ধারায়  জীবনযাত্রা  অব্যাহত  েরেখেছ।
িকন্তু মানুষ শুরুেত েয দুর্বল জীবনযাত্রার অিধকারী িছল, ঐশী পুরুষগেণর পথ-িনর্েদশনা আর িনজস্ব প্রিতভা ও
সৃজনশীলতােক  কােজ  লািগেয়  অেনক  পথ  পািড়  িদেয়ই  আজেকর  এ  আধুিনকতায়  পা  েরেখেছ।  মানব  জীবেনর  এই  পিরবর্তেনর
ব্যাখ্যায়  অেনক  দার্শিনক  তত্ত্ব  উপস্থাপন  করা  হেয়েছ।  এর  মধ্েয  সবেচেয়  শ্রুিতবহুল  তত্ত্বিট  হল  :  ‘এ



িবশ্বজগেতর  অেমাঘ  িনয়মই  হল  পিরবর্তনশীলতা।’  এখােন  েকান  িকছুই  িনশ্চল  ও  স্িথর  নয়।  এক  মুহূর্েতর  আেগর
অবস্থার সােথ পেরর অবস্থার িমল েনই। দার্শিনকরা জগেতর এ গিত, যা জগেতর essence বা সারসত্তাগত, েস সম্পর্েক
অেনক কথাই বেলেছন। এমনিক মুসিলম দার্শিনকবৃন্দ (হািকম) জগেতর জন্য substantial  motion তথা ‘সারবস্তুগত
গিত’  তত্ত্েবর  প্রবক্তা  হেয়েছন  এবং  প্রকৃিতেক  গিত  ও  পিরবর্তেনর  নামান্তর  বেল  েঘাষণা  কেরেছন।  অর্থাৎ
প্রকৃিত  =  গিত  (পিরবর্তনশীলতা)।  এ  তত্ত্ব  প্রেয়াগ  কের  এ  ব্যক্িতরা  বেলন,  যখন  এ  জগেতর  আসল  িভত্িতই  গিত  ও
পিরবর্তেনর  িভত্িতর  ওপর  দাঁিড়েয়  এবং  এখানকার  েকান  িকছুই  শাশ্বত  ও  িচরন্তন  নয়,  অপরিদেক  দীনও  এ  জগেতরই
অন্তর্গত  িবষয়,  সুতরাং  দীনও  শাশ্বত  ও  িচরন্তন  হেত  পাের  না।  কারণ,  এখােন  সবিকছুই  িচরন্তনতার  িবরুদ্েধ।

তেব যিদ ব্যাপারিট েকবল এরূপ এক রসকষহীন দার্শিনক যুক্িতর ওপের েরেখ েদখা হয় তাহেল তার উত্তরও খুব সহজ।
উত্তরিট হল : জগেত যা িকছু পিরবর্তনশীল েসগুেলা হল এর বস্তুগত িজিনস। এগুেলা েয পিরবর্তনশীল, েস ব্যাপাের
েকান  সন্েদহ  েনই।  স্বয়ং  দীেনর  প্রবর্তনকারী  েয  নবী,  িতিনও  েযেহতু  এ  িনয়েমর  অধীন,  এ  কারেণ  িতিনও  একিট
ক্ষুদ্র নবজাতক হেয়ই দুিনয়ােত আেসন। অতঃপর গিত ও পিরবর্তেনর ধারায় ৈশশব, ৈকেশার ও েযৗবন পার কের বার্ধক্েয
েপৗঁেছন।  তারপর  একসময়  মৃত্যবরণ  কেরন।  পিবত্র  কুরআেন  ইরশাদ  হচ্েছ  :  ‘িনশ্চয়  তুিম  মরণশীল,  তারাও  মরণশীল।’১

িকন্তু এখােন িবষয়িট হচ্েছ জগেতর িনয়ম-কানুন িনেয়। জগেতর িনয়ম-কানুনগুেলাও িক তেব পিরবর্তনশীল? আমােদর এ
সূর্যও একিদন িনস্প্রভ হেয় যােব সত্য। গ্রহ-নক্ষত্রও তদ্রুপ। িবশ্েবর সকল জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত
সবই এ িনয়েমর অধীন িঠকই। িকন্তু এর মােন িক এটা েয, পদার্থিবজ্ঞান ও জীবিবজ্ঞােনর সূত্রগুেলাও বদেল যােব?
ইসলাম হচ্েছ িনয়ম-কানুন, েকান (বস্তুগত) িজিনস নয়। আর যা বদেল যায় তা হল বস্তুগত িজিনস। তাই পিবত্র কুরআনও
িচরন্তন থাকেব যিদও নবী মৃত্যবরণ কেরন। একিদেক আল্লাহ বলেছন, ‘িনশ্চয় তুিম মরণশীল, তারাও মরণশীল’, অপরিদেক
কুরআন ও ইসলাম সম্পর্েকও স্বয়ং আল্লাহই বলেছন : ‘িনশ্চয় আমরা কুরআন নািযল কেরিছ এবং আমরাই তার রক্ষাকারী।’২

কুরআেনর কাগজ-কািল ও মলাট জীর্ণ হেয় যােব িঠকই। িকন্তু কুরআেনর হাকীকত (সারসত্য ও অর্থ) রেয় যােব িচরন্তন।
ইসলাম হল েভতেরর হাকীকত সদৃশ, বাইেরর রূপকাঠােমা নয়। কােজই ইসলাম েযেহতু িনয়ম ও িবধােনর এক সমষ্িট, েসেহতু
আমােদর  জানেত  হেব  েস  িনয়ম  ও  িবধানসমূহ  কতটা  স্বভািবক  ও  প্রাকৃিতক  রূেপ  িবদ্যমান  রেয়েছ।  অর্থাৎ  কতটুকু
প্রকৃিতর  স্বভাব  ও  গড়েনর  সােথ  সামঞ্জস্যশীল।  ইসলাম  হচ্েছ  িনয়ম  ও  িবধােনর  বর্ণনাকারী।  ইসলােমর  এ  িবিধ-
িবধান  আসেল  েকান  আেরাপকৃত  বা  প্রণয়নকৃত  িবষয়  নয়;  বরং  তা  হল  একিট  স্বাভািবক  ও  প্রাকৃিতক  িনয়ম-িবধান,  যা
আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  বর্িণত  হেয়েছ।  এ  িবধােন  মানেবর  সামািজক  প্রকৃিতেক  িবেচনায়  রাখা  হেয়েছ।  এ  িবধান  মানব

জীবনধারার মূল অক্ষেক িনর্ধারণ কের েদয়।

এখােন আেরকিট িবষয় মানব জীবেনর িনয়ম সম্পর্েক আরও িকছু গভীরতা িনেয় সামেন আসেত পাের। তা হচ্েছ েকউ এ যুক্িত
উপস্থাপন করেত পাের েয, আমরা েয বিল ‘ইসলাম িচরন্তন নয়’- েসটা এ দৃষ্িটেকাণ েথেক বিল না েয, প্রকৃিতর িনয়ম-
কানুনগুেলা  পিরবর্তনশীল;  বরং  েসটা  বিল  এ  দৃষ্িটেকাণ  েথেক  েয,  মূল  মানব  জীবেনর  িনয়মই  (মানব  জীবন  হওয়ার
কারেণই  তা)  পিরবর্তনশীল।  েকননা,  েযেহতু  মানুষ  হচ্েছ  এমন  এক  অস্িতত্ব,  েয  িনেজই  িনেজর  জন্য  দায়বদ্ধ  এবং
েযেহতু মানেবর জীবন বদেল যায় ও উন্নিত লাভ কের, সুতরাং মানুেষর প্রেয়াজনসমূহও বদেল যায়। আইন প্রবর্িতত হয়
মানুেষর প্রেয়াজনসমূহ সুশৃঙ্খলভােব পূরণ করার জন্য। কারণ, আইনই মানুেষর প্রেয়াজনসমূহ পূরণ করার সম্মানজনক
ও  ন্যায়িনষ্ঠ  উপায়  বাৎেল  েদয়।  কােজই  আইন  ও  িবধােনর  মূল  প্েরািথত  সামািজক  প্রেয়াজনসমূেহর  মধ্েয।  সুতরাং



মানুেষর প্রেয়াজনীয় িনয়ম-নীিতগুেলাও পিরবর্তনশীল।

প্রস্তর ও গুহার যুেগর মানুেষর প্রেয়াজনগুেলা িছল এক ধরেনর। আবার কৃিষ যুেগর প্রেয়াজনগুেলা অন্য ধরেনর।
আর আজ আমােদর এ আধুিনক িশল্প যুেগ মানুেষর প্রেয়াজনগুেলা িশল্প ও যন্ত্েরর প্রভাব অনুযায়ী পিরবর্তনশীল।

তাই প্রেয়াজনগুেলা যখন পিরবর্িতত হেয় যােব, তখন আইন ও িবধানগুেলাও স্বভািবকভােবই বদেল যাবার কথা।

এ  বক্েতব্েযর  যারা  প্রবক্তা,  তােদর  দৃষ্িটেত  যুেগর  চািহদা  বদেল  যাবার  অর্থ  হল  মানুেষর  প্রেয়াজনসমূহ
পিরবর্িতত হেয় যাওয়া। উদাহরণস্বরূপ আজ েথেক িতনশ’ বছর আেগ মানুেষর জন্য েকান সড়ক ও ট্রািফক আইন প্রণয়েণর
েকান  প্রেয়াজন  িছল  িক?  ট্রািফেকর  েকান  সমস্যা  িছল  না।  গািড়  এেস  এ  সমস্যা  সৃষ্িট  কেরেছ।  এ  ধরেনর  হাজারও

িবষয় রেয়েছ যা আেগ িছল না। কােজই তার আইনও প্রেয়াজন হয়িন। সমস্যাগুেলা নতুন, এর িনয়ম-কানুনগুেলাও নতুন।

এ  কথা  িঠক  েয,  মানুেষর  জীবেনর  অবস্থা  ও  পিরস্িথিত  পিরবর্তন  হয়  এবং  মানুেষর  প্রেয়াজনগুেলাও  বদেল  যায়।
িকন্তু িবষয়িটেক এত সরলীকরণ করা যায় না। মানুেষর এক শ্েরণীর প্রেয়াজন রেয়েছ অপিরবর্তনীয় ও িচরন্তন। আেরক
শ্েরণীর  প্রেয়াজন  রেয়েছ  পিরবর্তনশীল  ও  সামিয়ক।  মানুেষর  সকল  প্রেয়াজনই  পিরবর্তনশীল-  এ  কথা  িঠক  নয়।  েয
প্রেয়াজনগুেলা মানব জীবেনর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্িকত েসগুেলা অপিরবর্তনীয় ও িচরন্তন। পক্ষান্তের
েয প্রেয়াজনগুেলা মানব জীবেনর ধরন-ধারণ সম্পর্িকত েসগুেলাই পিরবর্তনীয় ও সামিয়ক। জীবেনর ধরন-ধারণ অহরহ
বদেল  যাচ্েছ  বেল  এ  কথার  েদাহাই  িদেয়  আমরা  বলেত  পাির  না  েয,  মানব  জীবেনর  প্রাণ  বা  আত্মাও  বদেল  যায়।  দীনী
িবষয়ািদ জীবেনর আত্মােক সম্েবাধন কের,  জীবেনর ধরন-পদ্ধিতেক নয়। যিদ ইসলােম অনুসন্ধান কের েদখা হয় তাহেল
একিট জায়গায়ও পাওয়া যােব না েযখােন ইসলাম জীবেনর ধরন-কাঠােমার ওপর িনর্ভর কেরেছ। েকাথাও ইসলাম বেল না েয,
‘জীবেনর  এ  ধরনটাই  আিম  চাই।  এর  পিরবর্তন  করেল  চলেব  না।’  বরং  সবসময়  জীবেনর  অর্থ  ও  তাৎপর্য,  এক  কথায়  জীবেনর

আত্মার ওপেরই ইসলাম িনর্ভর কের। এটা ইসলােমর স্বাতন্ত্র্য।

মানুষ ও জগৎ একই রকম। এই েয বলা হয় জগেতর সবিকছুই পিরবর্তনশীল- এখােন ‘সবিকছু’ এভােব বলা সিঠক নয়। প্রকৃিত
হল জগেতর পিরবর্তনশীল িদেকর নাম। িকন্তু জগেতর যিদ একিট অপিরবর্তনীয় িদকও না থাকত, তাহেল এ নামিট ধারণ করাও
অসম্ভব িছল।  যিদ  ‘সবিকছুই’  পিরবর্তনশীল হয়,  (েযমনটা প্রাচীন যুেগ  িহরাক্িলটাস বেলেছন এবং  আমােদর এ  যুেগও
অেনেক েস কথারই অনুসরণ কের চেলেছন) এবং েকান িকছুই যিদ েকান অবস্থায় ও েকান িদক েথেকই দু’িট মুহূর্েত একরূপ
থাকা অসম্ভব হয়, তাহেল অতীত ও ভিবষ্যেতর মধ্েয েকান সম্পর্ক প্রিতষ্িঠত থাকেত পাের না এবং জগেত েকান িনয়ম-
কানুনই  িবদ্যমান  থাকেত  পাের  না।  িকন্তু  এ  জগেতর  এতসব  পিরবর্তনশীল  েচহারার  পরও  এর  একিট  অপিরবর্তনশীল
েচহারও  রেয়েছ,  যা  জগেতর  পিরবর্তনশীল  রূপটােক  বেয়  েবড়ায়।  অর্থাৎ  যিদ  উক্ত  স্িথর  ও  অপিরবর্তনীয়  িদকিট  না
থাকত  তাহেল  এ  পিরবর্তনশীল  িদকিটরও  অস্িতত্ব  থাকত  না।  মুসিলম  দার্শিনকবৃন্দ,  যাঁরা  সারবস্তুগত  গিত
(substantial  motion)  তত্ত্ব  উপস্থাপন  কেরেছন,  তাঁরাও  জগেতর  এ  অপিরবর্তনশীল  িদকিটর  প্রিত  লক্ষ্য
েরেখেছন। তাঁরা বেলেছন, প্রকৃিত পিরবর্তনশীল। তেব এ প্রকৃিতর একিট আত্মা রেয়েছ, েয আত্মা শাশ্বত, িচরন্তন।

: মাওলানা রুমী এ সম্পর্েক তাঁর কিবতায় বেলেছন

!শতাব্দীর পর শতাব্দী েকেট েগল েহ মহাবীর‘

আর এসব গুঢ় কথা রেয় েগল অমিলন, শাশ্বত



,এ পািনর নালায় বদেল েগেছ পািনর ধারা, কতবার

’িবপরীেত ঐ সূর্য েদখ অপিরবর্িতত, িচর স্িথর।

েগাটা িবশ্েব িকছু গুঢ় সত্য আেছ যা অপিরবর্তনীয়। আেরকিট িদক আেছ পিরবর্তনশীল। মানুেষর ক্েষত্েরও একই কথা
প্রেযাজ্য।  আমােদর  যিদ  একিট  আত্মা  ও  একিট  অপিরবর্তনশীল  জীবন  ও  িনর্িদষ্ট  মন-মানস  না  থাকত  তাহেল  এ
পিরবর্তনশীল তনুেদহও থাকত না। আজ েয আমরা আিছ- েসই চল্িলশ বা পঞ্চাশ বছেরর আেগর মানুষটাই েতা আিছ। এ সমেয়র
মধ্েয আমােদর এ েগাটা শরীর কতবার পিরবর্তন হেয় েগেছ ও ঝের েগেছ তার ইয়ত্তা েনই। িকছু অংশ ঝের েগেছ নখ ও দাঁত
রূেপ,  েযগুেলার  স্থান  হেয়েছ  ময়লার  আস্তাকুেড়।  আর  িকছু  অংশ  রেয়  েগেছ  অন্যরূেপ।  েযমন  আমােদর  ত্বেকর
েকাষগুেলা েখাসার মত ঝের পেড়েছ এবং নতুন েকাষ েসখােন স্থান দখল কের িনেয়েছ। এভােব েদখা যােব আমােদর েসই দশ
বছর আেগকার েদহিট এতিদেন েকান আস্তাকুঁেড় চেল েগেছ তা আল্লাহই ভাল জােনন। িকন্তু তারপরও আমরা আিছ। এর কারণ
হল আমােদর আত্মা অক্ষুন্ন রেয়েছ। মানেবর সামািজক জীবনও হুবহু এরূপ। মানুেষর েদেহর ন্যায় এবং েগাটা জগেতর

ন্যায় তারও একিট আত্মা রেয়েছ, েযমন রেয়েছ একিট পিরবর্তনশীল েদহ।

িফের আিস প্রশ্েনর কথায়। উপযুক্ত ভূিমকা সামেন রাখেল ইসলােমর িবিধ-িবধােনর শাশ্বত হওয়ার রহস্য অনুধাবন
করা কষ্টকর হেব না। পিবত্র কুরআন বলেত েগেল একিট মাত্র আয়ােতই এ রহস্য উন্েমাচন কের িদেয়েছ। অর্থাৎ ইসলাম
হল এমন একিট দীন যা সৃষ্িটর িনয়ম েথেক িবচ্িছন্ন নয়। এক কথায়, এসব িনয়ম ও িবধােনর প্রেণতা স্বয়ং িতিনই িযিন
সৃষ্িটরও স্রষ্টা। কােজই এ িনয়ম ও িবধানাবিলেকও িতিন প্রণয়ন কেরেছন সৃষ্িটর অন্তর্িনিহত প্রেয়াজেনর সােথ

: সমন্বয় ও সামঞ্জস্যশীল কের। ইরশাদ হচ্েছ

نِ حَنيِفًا ۚ فِطْرتََ اللـهِ التيِ فَطَرَ الناسَ عَلَْهَا فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِد

তুিম  আল্লাহর  প্রকৃিত  অনুসরণ  কর,  েয  প্রকৃিত  অনুযায়ী  িতিন  মানুষ  সৃষ্িট  কেরেছন।৩  িতিন  বলেত  চান,  দীন  হল‘
েখাদায়ী সৃষ্িট। স্বয়ং দীন হল েখাদায়ী সৃষ্িটর সহজাত প্রকৃিত অনুযায়ী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ا مَا يَنفَعُ الناسَ فَيَمْكُثُ فِي الأْرَْضِ َوَأم

আর যা মানুেষর জন্য উপােদয় তা জিমেন েথেক যায়।৪‘

এ  অবিশষ্ট  েথেক  যাওয়ার  কারণ  হল  তা  মানুেষর  জন্য  উপােদয়।  এিট  একিট  সামগ্িরক  ব্যাপার।  এখন  েদখেত  হেব  েয,
ইসলােম  কী  কী  িজিনস  রেয়েছ  যা  এ  দীনেক  সৃষ্িটর  সােথ  ও  সৃষ্িটর  অন্তর্িনিহত  িবষয়াবিলর  (principles)  সােথ

সামঞ্জস্যশীল কেরেছ।৫

প্রথমত ইসলাম আকল তথা বুদ্িধবৃত্িতর েমৗিলকত্েব িবশ্বাস কের। িনঃসন্েদেহ ইসলােমর ন্যায় অন্য েকান দীন ও
ঐশী গ্রন্থ পাওয়া যােব না েযখােন আকলেক এমন েমৗিলকত্ব ও মূল্য েদওয়া হেয়েছ। দুঃেখর িবষয়, আমরা আমােদর দীন
সম্পর্েক ভাল প্রচারক হেত পািরিন। আপিন যখন ইসলামী েফকাহর বই িকতাব খুলেবন, েদখেত পােবন েয, যখন ইজিতহাদ ও
ফেতায়া  েবর  করার  প্রক্িরয়ায়  এর  উৎসসমূেহর  তািলকা  বর্ণনা  করা  হয়,  তখন  বলা  হয়,  উৎস  চারিট।  যথা-  িকতাব,

সুন্নাহ,  ইজমা  ও  আকল।  অর্থাৎ  আকলেক  স্বতন্ত্রভােব  িকতাব,  সুন্নাহ  ও  ইজমার  কাতাের  স্থান  েদওয়া  হেয়েছ।



আসেল,  এটা  ইসলােমর  একিট  বড়  েগৗরেবর  িবষয়  েয,  েসই  সূচনাকাল  েথেকই  এর  আেলমগণ  বেলেছন  :  আকল  ও  শরীয়েতর  মধ্েয
: পূর্ণ সমন্বয় ও সামঞ্জস্য রেয়েছ। একিট মূলনীিত (principles) স্িথর কের তাঁরা বেলন

كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل

আকল (বুদ্িধবৃত্িত) যা িনর্েদশ কের, ধর্েমর শরীয়ত (শারয়) তা-ই িনর্েদশ কের। আর শরীয়ত যা িনর্েদশ কের, আকলও‘
তা-ই  িনর্েদশ  কের।’  এ  কথা  দ্বারা  তাঁেদর  উদ্েদশ্য  হল  :  যিদ  সত্যই  আকল  একিট  িজিনসেক  উদ্ঘাটন  কের,  আর  ধরুন
আমােদর হােত উক্ত িবষেয় েকান কুরআন-হাদীসিভত্িতক সাক্ষ্য-প্রমাণ না থােক, তাহেল আকেলর ঐ িনর্েদশই আমােদর
এটা বুঝার জন্য যেথষ্ট েয, এটা ইসলােমর িনর্েদেশর সােথ সঙ্গিতপূর্ণ। আর শারয় অলঙ্ঘনীয়ভােব যা িনর্েদশ কের,
আকলও েসটাই িনর্েদশ কের- এ কথার অর্থ হল িকছু গুঢ় জ্ঞান ও সংেকত রেয়েছ, যিদ আকল েসগুেলা অনুধাবন করেত পাের
তাহেল তা স্বীকার কের। অর্থাৎ ইসলােমর িবিধ-িবধান অপিরিচত ও িভন্ন জগেতর িকম্বা মানুেষর িচন্তা ও বুদ্িধর
নাগােলর  বাইেরর  েকান  িনয়েমর  িভত্িতেত  প্রবর্িতত  নয়;  বরং  মানুেষর  জীবেনর  প্রকৃত  কল্যাণ  ও  অকল্যােণর
িভত্িতেত প্রণীত,  যা মনুষ্য বুদ্িধ দ্বারা অনুধাবনেযাগ্য। কােজই ‘শারয় যা িনর্েদশ কের,  আকলও তাই িনর্েদশ
কের’- এ নীিত বলেত চায় েয, ইসলাম হল যুক্িতিনর্ভর ধর্ম। খ্িরস্টধর্েম িবশ্বাসীরা ত্িরত্ববাদ সম্পর্েক কথা
বেল থােক েয, এ ক্েষত্ের ঈমান হল আকল েথেক িভন্ন। আসেল ঈমান েথেক আকল িভন্ন নয়। ঈমান আকল েথেক িভন্ন হেব, এমন
েকান  বক্তব্য  ইসলােম  েনই।  আর  এ  ব্যাপারিটই  ইসলােমর  েফকাহর  মধ্েয  অপূর্ব  এক  শক্িত  সঞ্চািরত  কেরেছ।  এ
িবষয়িটই  ইসলামী  আেলম  ও  পণ্িডতবৃন্েদর  জন্য  একিট  উন্মুক্ত  ক্েষত্েরর  সুেযাগ  কের  িদেয়েছ,  েযখােন  তাঁরা
সমস্যাবিলর  িবধান  িনর্ধারেণ  আকল  তথা  বুদ্িধবৃত্িতেক  প্রেয়াগ  করেত  পােরন।  অতীেতর  িবিভন্ন  যুেগ  ইসলামী
েফকাহর িবজেয়র েপছেন এটাই িছল অন্যতম কারণ। আন্তর্জািতক িবিভন্ন অঙ্গেন যাঁরা ইসলামী েফকাহ িনেয় অধ্যয়ন

কেরেছন তাঁরা এর নমনীয়তা ও খাপ খাওয়ােনার অভাবনীয় গুেণর ভূয়সী প্রশংসা কেরেছন।

দ্িবতীয় িবষয়িট হল, ইসলাম জীবন যাপেনর িবেশষ েকান রূপ বা ধরেনর িদেক েদেখ না; বরং জীবেনর আত্মার িদেকই তার
দৃষ্িট।  অর্থাৎ  দ্িবতীয়  েয  কারণিট  ইসলােমর  মধ্েয  রেয়েছ  এবং  যার  সুবােদ  জগেতর  পিরবর্তন  ও  উন্নিতর  সােথ
সামঞ্জস্য বজায় রাখেত সক্ষম হয়, েসটা হল, ইসলাম জীবেনর ধরন-পদ্ধিতর িদেক লক্ষ্য কের না। েকান এক ধরেনর বা এক
ধাঁেচর  জীবনেক  ইসলাম  স্থায়ীভােব  মানুেষর  ওপর  চািপেয়  েদয়  না।  ইসলােমর  লক্ষ্য  জীবেনর  আত্মার  িদেক।  আর  েস
কারেণই ইসলাম জীবেনর অগ্রযাত্রার সােথ কখনও সংঘর্েষ জড়ায় না। েকননা, িবজ্ঞান, িশল্প ও প্রযুক্িত েয কাজটা

কের তা হল জীবেনর বাইেরর উপকরণ ও ধরন-পদ্ধিতেক উন্নত কের েদয়।

এ পর্যােয় দু’িট উদাহরেণর সাহায্েয আধুিনকতার প্রশ্েন ইসলােমর অবস্থানেক স্পষ্ট করার প্রয়াস চালান যাক।

: এক. পিবত্র কুরআেনর একিট িবধান হল

وَلاَ َأْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَيْنَكُم باِلْبَاطِلِ

েতামরা এেক অন্েযর ধন বািতল ভােব ভক্ষণ কর না।’৬‘

মূলত  অৈবধ  েলনেদন  এবং  তদসূত্ের  অর্থ  গ্রহেণর  িবষেয়  এ  িনেষধাজ্ঞা।  ফকীহগণ  বেলন,  ইসলাম  েযেহতু  নাপাক



দ্রব্যসমূহ হারাম কেরেছ, কােজই তা েকনা-েবচা জােয়য নয়। এটা বািতল েলনেদেনর মধ্েয গণ্য হয়। েযমন রক্ত। েস
যুেগ  রক্েতর  ব্যবহার  িছল  পান  করার  কােজ।  ইসলাম  রক্তপান  িনিষদ্ধ  কেরেছ।  কােজই  েস  যুেগ  রক্েতর  েবচােকনা
স্বভাবতই িনিষদ্ধ করা হত। িকন্তু যিদ সময় বদেল যায় এবং রক্েতর হারাম ব্যবহােরর পিরবর্েত নানািবধ উপকারী ও
জীবনদায়ক  ব্যবহার  আিবষ্কৃত  হয়,  যা  ইসলাম  অনুেমাদন  কের,  তাহেল  এর  েবচােকনার  হুকুমও  বদেল  যােব
স্বাভািবকভােবই।  েযমন  এ  রক্েতর  কথাই  ধরুন।  বর্তমােন  এক  মানুেষর  রক্ত  অন্য  মানুেষর  েদেহ  ব্যবহার  করা
হচ্েছ। ইসলােমর িনেষধাজ্ঞা িছল, রক্ত অপিবত্র এবং অপিবত্র িজিনস খাওয়া হারাম। কােজই খাওয়ার উদ্েদশ্েয রক্ত
েকনা-েবচা  করা  হারাম  এবং  এতদ  উপােয়  অর্িজত  অর্থও  হারাম।  িকন্তু  রক্েতর  অন্যান্য  উপকারী  ব্যবহার,  েযমন
েমিডেকল  পদ্ধিতেত  এেকর  রক্ত  অন্েযর  েদেহ  ব্যবহার  কের  জীবন  রক্ষা  করা,  তাহেল  েসক্েষত্ের  রক্ত  েকনােবচা
িনিষদ্ধ হেব না। অতএব, েদখা েগল, উল্িলিখত আয়ােতর িনর্েদশ মেত রক্ত েকনােবচা যিদ িনিষদ্ধ হেয় থােক, আজ তা
পিরবর্িতত  হেয়  েগেছ।  এখন  তা  আর  বািতল  েলনেদেনর  মধ্েয  গণ্য  নয়।  কােজই  িনিষদ্ধ  নয়।  এখােন  কুরআেনর  িবধান
অক্ষুন্ন ও শাশ্বত রেয়েছ, বদেল েগেছ শুধু হুকুেমর িবষয়বস্তু। আর েসসূত্ের ঐ িবষেয়র িবধানও পিরবর্িতত হেয়
েগেছ।  এটা  ইসলােমর  নাসখ  (রিহত)  হেয়  যাওয়া  নয়।  ইসলােমর  িবিধ-িবধান  অপিরবর্তনীয়  ও  শাশ্বত।  বদেল  যায়

িবষয়বস্তু।  তখন  উক্ত  িবষয়বস্তুর  হুকুমও  বদেল  যায়।

দুই. ইসলােমর েফকাহ শাস্ত্ের একিট অধ্যায় রেয়েছ ‘সাব্ক ওয়া রামায়াহ্’ িশেরানােম। এর অর্থ হল ‘সওয়ারী িবদ্যা
ও  তীরন্দািজ।’  প্রত্েযক  মুসলমােনর  জন্য  মুস্তাহাব  কাজ  হল  অশ্ব  চালনার  প্রিশক্ষণ  গ্রহণ  করা।  তীরন্দািজও
একিট মুস্তাহাব কাজ। এখন েকউ বলেত পাের,  ইসলামী েফকাহর এ অধ্যায়িট আধুিনক যুেগ অেকেজা হেয় েগেছ। কারণ,  এ
যুেগ না অশ্ব চালনার েকান প্রেয়াজন পেড়, আর না তীরন্দািজর।৭  অথচ গভীর গেবষণায় েদখা যােব, এ িবধােনর আেবদন
আধুিনক  যুেগ  িবন্দুমাত্র  হ্রাস  েতা  পায়িন,  উপরন্তু  এর  অপিরহার্যতাই  প্রমািণত  হেব।  কারণ,  ‘সাব্ক  ওয়া
:  রামায়াহ’  অধ্যায়িট  েফকাহ্য়  অন্তর্ভুক্ত  হেয়েছ  কুরআেনর  একিট  শাশ্বত  িবধােনর  প্েরক্িষেত।  ইরশাদ  হচ্েছ

ةٍ وَمِن ربَاطِ الْخَْلِ ن قُو ا اسْتطََعْتمُ م وا لَهُم م وَأعَِد

এবং েতামরা তােদর সঙ্েগ যুদ্েধর জন্য যথাসম্ভব শক্িত ও অশ্ব প্রস্তুত কর।৮‘ 

ইসলাম  একিট  সামািজক  ধর্ম  এবং  মুসিলম  জািতর  প্রিতরক্ষায়  একিট  শক্িতশালী  প্রিতরক্ষা  ব্যবস্থা  গেড়  তুলেত
চায়।  মুসলমানরা  শত্রুর  েমাকািবলায়  সর্েবাচ্চ  শক্িতর  অিধকারী  থাকেব।  তাই  েসিদন  অশ্বচালনা  ও  তীরন্দািজ
সুন্নাত  করা  হেয়িছল  যােত  তার  ৈসন্যরা  রণাঙ্গেণ  অস্ত্রসজ্িজত  ও  শক্িতশালী  থােক।  এ  িবধােনর  একিট  আত্মা
রেয়েছ  যার  ওপের  অশ্বচালনা  ও  তীরন্দািজর  জামা  পরােনা  হেয়েছ।  আত্মা  অপিরবর্তনীয়,  রিহত  হওয়ার  নয়।  িকন্তু
ওপেরর  জামাটা  পিরবর্তনীয়।  পরবর্তীকােল  যখন  ‘েতামরা  তােদর  সঙ্েগ  যুদ্েধর  জন্য  যথাসম্ভব  শক্িত  ও  অশ্ব
প্রস্তুত  কর’  িনর্েদশিট  বাস্তবায়েনর  জন্য  অন্য  েকান  ধরন-পদ্ধিত  এেস  েস  স্থান  দখল  করেব,  তখন  এ  হুকুম  তার

জন্য পিরবর্িতত হেব।৯

পিরেশেষ  বলা  যায়,  ইসলাম  মানব  জীবন  ও  সমােজর  প্রেয়াজনগুেলােক  দু’ধরেনর  মেন  কের  :  পিরবর্তনশীল  এবং
অপিরবর্তনশীল। েয প্রেয়াজনগুেলা পিরবর্তনশীল তার জন্য ইসলােমর িবধানগুেলাও পিরবর্তনশীল ও অিতশয় নমনীয়।
িকন্তু  েযগুেলা  অপিরবর্তনশীল,  েসগুেলার  িবধান  অপিরবর্তনীয়  েরেখেছ।  সর্েবাপির,  উক্ত  পিরবর্তনশীল



িবধানগুেলােক িবজিড়ত কেরেছ অপিরবর্তনশীল িবধানগুেলার অধীেন। ফেল একজন মুসিলম পণ্িডত ও বুদ্িধজীবীর জন্য
এটুকুই  যেথষ্ট  েয,  িতিন  বলেবন,  এখন  িবষয়  বদেল  েগেছ।  িতিন  বেল  িদেবন  :  এখন  আগ্েনয়াস্ত্েরর  সময়  এবং  জঙ্িগ
িবমান, িমগ ও ফ্যান্টেমর যুগ। তাই েসটাই প্রস্তুত কর। কারণ, তীর বা ধনুেকর প্রিত ইসলােমর আলাদা েকান আকর্ষণ
েনই।  ইসলাম  শক্িত  অর্জন  ও  সংহিতর  কথা  বেল।  এটাই  এ  িবধােনর  আত্মা।  আর  তীরধনুক  সংগ্রহ  করেব  নািক

আগ্েনয়াস্ত্র  সংগ্রহ  করেব,  এটা  েদহ  ও  শরীরতুল্য,  যা  যুেগর  প্রেয়াজন  অনুযায়ী  িনর্ধািরত  হেব।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. সূরা যুমার, আয়াত নং ৩০

২. সূরা িহজর, আয়াত নং ৯

৩. সূরা রূম, আয়াত নং ৩০

৪. সূরা রা’দ, আয়াত নং ১৭

৫. পিরবর্তন হল সৃষ্িটর এরূপ একিট িবষয় (principle)।

৬. সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৮৮

৭. শেখর বেশ িকম্বা প্রিতেযািগতায় অংশগ্রহেণর কথা ব্যিতক্রম।

৮. সূরা আনফাল, আয়াত নং ৬০

  ৯. আজ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরােনর সর্বাধুিনক সামিরক শক্িতেক সজ্িজত হওয়ার কথা এখােন প্রিণধানেযাগ্য।

(সূত্র:প্রত্যাশা,১ম বর্ষ,৪র্থ সংখ্যা)


